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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

আজ আমি বেসরকারী খাতের কাটাখালী ৫০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেশিন উদ্বোধন করলাম। সরকারী খাতের কাটাখালী ৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম। গত ৩৪ মাসে এমন অনেকগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি।  
সুধিমন্ডলী, 

'৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট। আমরাই প্রথম বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলাম। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বিদ্যুৎ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলাম। 
আমরা ২০০১ সালে ৪৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে গেছি। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি এসে পেলাম ৩২৬৪ মেগাওয়াট। 
২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য মানুষের হাহাকার দেখেছি। ২০০৬ এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বিদ্যুতের দাবি করায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটের জনগণের দুর্ভোগের কথা রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ ভোলতে পারবেন না। বিএনপি-জামাত জোট সরকার ও তাদের দলের কর্মীদের নির্যাতনে তিন জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। 

বিএনপি-জামাত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৭ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেনি। আমরা ইতোমধ্যে ২৪০৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছি। এ মাসেই ফরিদপুরে ৫০ মেগাওয়াট, গোপালগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট, হাটহাজারীতে ৯৮ মেগাওয়াট এবং কাটাখালীর কুইক রেন্টাল কেন্দ্র থেকে ৫০ মেগাওয়াট মোট ২৯৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ এ মাস শেষে আমাদের সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন দাঁড়াবে ২৭০৪ মেগাওয়াট। আরো ২৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে পাবো ৩ হাজার ৩৬৮ মেগাওয়াট। আরো ২৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। এগুলো থেকে আসবে ৪ হাজার ৫৭৭ মেগাওয়াট। 

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী সহ নেপাল ও ভুটান থেকে জল বিদ্যুৎ আনার লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করেছি। 

কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 
আমরা এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করেছি। 
সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন স্থাপন করছি। 
অনেক ভর্তুকি দিয়ে এ বিদ্যুৎ বাসা-বাড়ী, কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেয়া হচ্ছে। তাই বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। 

সুধিবৃন্দ, 

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে গ্যাস উৎপাদনও বাড়েনি। 
আমরা গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে দেশীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করছি। আমরা দৈনিক গ্যাস উৎপাদন প্রায় ৩৮০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি।                  
খাগড়াছড়ির সেমুতাং, ফেঞ্চুগঞ্জ, সালদানদী ও নোয়াখালীর সুন্দলপুর গ্যাসফিল্ডে উত্তোলন কূপ খনন করা হয়েছে। শীঘ্রই এগুলো থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু হবে। দেশে প্রথম বারের মতো ৭০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে করা হয়েছে। 
আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এবং ২৮০ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ করেছি। 

বিদ্যুতের ব্যাপক ঘাটতি মেটানোকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। এ জন্য জ্বালানি তেল আমদানি ব্যয় বেড়েছে। ডিজেল ও ফারনেস অয়েলে ভর্তুকি দেয়ার কারণে ভর্তুকি বাবদ সরকারের খরচ বেড়েছে। গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা তেলের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করবো। 
সুধিমন্ডলী, 

উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিগুলো উপর্যুপরি দ্বিতীয় মন্দার (Double-deep Recession) কবলে পড়েছে। উদীয়মান অর্থনীতিগুলোতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিগুলোও ঝুঁকির মধ্যে আছে। কিন্তু আমরা অর্থনীতিকে সচল রাখতে সমর্থ হয়েছি। কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছে। রফতানি ও রেমিটেন্স আয়ে ভাল প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ড এগিয়ে চলছে। 
সুধিবৃন্দ, 

আমরা সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, প্রযুক্তি-সম্পন্ন, আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে চাই। এ জন্য ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করছি। আসুন, সবাই মিলে এ রূপকল্প বাস্তবায়ন করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 
আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।              
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
